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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
আৰ্য্যগণের আধিপত্য-বিস্তার। 8)
ফুলঙ্কগণ (বংশীলতা-সংগ্ৰাহকগণ) নির্দেশ করিয়াছেন, চীনাগণ আয়ুর বা যুর বংশোদ্ভব ছিলেন। * পুরুরবার পুত্রের নাম-আয়ু। র্তাহার বহু পুত্ৰ-সন্তান ছিল। সেই আয়ুপুত্ৰগণের কেহ হয় তো চীন-দেশে বাস করিয়াছিলেন ; সেই কথা স্মরণ করিয়াই বংশীলতা
ংগ্ৰাহকগণ চীনাদিগকে আয়ুর বংশ সস্তুত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। + চীনারাও আপনাদিগকে হিন্দু-বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন। চীনাদিগের সুকিং (Schukung ) গ্রন্থে চীনাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা কিংবদন্তীর বিষয় লিখিত আছে। তাহাতে প্ৰকাশ,-থুষ্ট-জন্মের উনত্রিংশ শত বৎসর পূর্বে চীনের পশ্চিমস্থিত অত্যুচ্চ পাৰ্ব্বত্য-প্ৰদেশ হইতে চীনাদিগের আদি-পুরুষগণ চীনে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। চীনের পশ্চিমস্থিত সেই অত্যুচ্চ পৰ্ব্বত-হিমালয় ভিন্ন অন্য আর কি হইতে পারে ? ভারতবর্ষ হইতেই হিমালয় অতিক্ৰম করিয়া অথবা হিমালয়-গিরি শ্রেণী হইতে আৰ্য্যবংশধরগণ চীনে গমন করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তার পর, চীন—এই নামটা ভারতবাসীরই প্রদত্ত। কেহ কেহ বলেন,-বাইবেলের ‘সিনিম” ( Sinim ) শব্দ হইতে চীন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে; কারণ, বাইবেলের অনেক পূর্বে হিন্দু ধৰ্ম্ম-শাস্ত্ৰ-গ্রন্থে চীন-নামের উল্লেখ আছে। সুতরাং বাইবেলের ‘সিনিম’ শব্দ হইতে যে চীন নামের উৎপত্তি হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। অধ্যাপক হীরেণ তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন,-“চীন এই নামের উৎপত্তি-স্থানই ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষ হইতেই এই নাম পাশ্চাত্য-দেশে প্রচারিত হইয়াছে।” ; চীন-দেশের আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অনেকেই এই কথা স্বীকার করেন। চীন-দেশে এক সময়ে সংস্কৃত ভাষা-দেবভাষা বলিয়া সমাদৃত হইত। চীন-দেশে দশ দিক ও দ্বাদশ রাশিচক্রের বিষয় প্ৰচলিত আছে। সুৰ্য্যাৰ্য্য-দানে ও সুৰ্য্যোপাসনায় প্রাচীন চীনাগণ বিশেষরূপ অভ্যস্থ ছিল। চীন-দেশে শ্ৰাদ্ধাদির প্রথা রূপান্তরে আজি পৰ্য্যন্ত প্ৰচলিত আছে। এই সকল নানা কারণে পুরাকালে চীন-দেশে ভারতবর্ষের প্রভাব প্ৰতিপন্ন হইয়া থাকে। পুরাকালে চীনের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল ; ভারতীয় ধৰ্ম্মপ্রচারকগণ চীনে গমন করিতেন ; চীন-দেশীয় পরিব্রাজকগণের সর্বদা ভারতে গতিবিধি ছিল - বহু প্ৰাচীন কাল হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। চীনাদিগের ধৰ্ম্মমত চিরদিনই ভারতবর্ষের ধৰ্ম্মমতের অনুসারী। ভারতে বৌদ্ধধৰ্ম্মের অত্যুদয়-কালে চীন যে বৌদ্ধধৰ্ম্মের প্ৰবল প্ৰতাপে ভাসমান হইয়াছিল, সে নিদর্শন চীনে প্ৰকট পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। তন্ত্রের ‘চীনাচার-চীন-দেশের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ-তত্বের পরিচায়ক নহে কি ? ফলত, চীনের সহিত ভারতের বহু দিনের বহু প্রকারের সম্বন্ধ। চীন-দেশের সভ্যতা প্ৰাচীন
আৰ্য-হিন্দুগণের সভ্যতারই অনুসারী।
it "The genealogists of China and Tartary declare themselves to be the descendants of Awar, son of the Hindu King Pururawa."-Tod's Rajasthan.
E BB BDB BDBSDDD DBDDD BBBDDS S DDDD DBDBDBBBD DDD SS D DDBDD थझठि दविडांश आभूनिक कांग्लव्र।
it "The name China is of Hindu origin and came to us from India."-Prof. Heeren's Historical Researches,
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	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১০:৫২টার সময়, ১৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে।
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